
শহরজুেড় ময়লা ও আবর্জনায় সয়লাব
েদেশর  প্রাচীন  ও  ঐিতহ্যবাহী  েপৗরসভা  েমেহরপুর  েপৗরসভা।  ১৮৫৯
সােলর  ১৫  এপ্িরল  েপৗরসভা  গিঠত  হয়  েদেশর  চতুর্থ  েপৗরসভা  িহেসেব।
১৯৯১ সােল ২য় শ্েরিণ এবং ২০০১ সােল এিট প্রথম শ্েরণীর েপৗরসভার
মর্যাদা লাভ কের।

অথচ  আজ  এই  শহরটা  ডুেব  আেছ  ময়লা-আবর্জনার  পাহােড়।  শহেরর  অিলগিল,
বাজার,  প্রধান  সড়ক  সবখােনই  েযন  বর্জ্েযর  দখলদাির।  ডাস্টিবন  েনই
যেথষ্ট,  েযটুকু  আেছ,  েসগুেলারও  পিরচর্যা  েনই।  প্রিতিদেনর  জেম
থাকা  ময়লা  শহেরর  পিরেবশ  দূষণ  করেছ,  ছড়াচ্েছ  দুর্গন্ধ,  বাড়াচ্েছ
েরাগজীবাণুর উপদ্রব।

শহেরর  চারপােশ  শুধু  ময়লা-আবর্জনা  ও  দুর্গন্ধ,  তেব  প্রশ্ন  হেলা,
এই অবস্থা কােদর জন্য? রাস্তার পােশ ময়লা েফেল েদওয়া েযন অভ্যােস
পিরণত হেয়েছ। িনর্িদষ্ট জায়গায় ময়লা েফলার িনয়ম মােনন না অেনেকই।

অন্যিদেক, েপৗরসভার চরম উদাসীনতা বছেরর পর বছর ধের অিভেযাগ করার
পরও  েনই  েকােনা  কার্যকরী  উদ্েযাগ।  েযখােন  ডাস্টিবন  থাকার  কথা,
েসখােন  শুধু  ফাঁকা  জায়গা।  প্রিতিদন  ময়লা  না  েতালা,  পিরচ্ছন্ন
কর্মীেদর পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না েদওয়া সবই েপৗরসভার গািফলিতর ফল।

গড়পাড়া  এলাকার  বািসন্দা  আিসফ  খন্দকার  বেলন,  আসেল  েছাট্ট  এই
েমেহরপুর শহরিটেক িঠকভােব গুিছেয় রাখা খুব কিঠন িকছু নয়। গড়পাড়ার
মেতা  এলাকােতও  আেগও  েদেখিছ,  এখনও  েদিখ  ডাস্টিবন  আেছ,  িকন্তু
রাস্তার  প্রিতিট  েমােড়  েমােড়  এখন  ময়লা  ও  আবর্জনার  স্তুপ।  এটা
শুধু  েপৗরসভার  একার  েদাষ  নয়।  একটা  বড়  সমস্যা  হচ্েছ  রাস্তার
গরুগুেলা।  েদেখ  মেন  হয়  এেদর  েকােনা  মািলকই  েনই  সারািদনরাত
রাস্তায় ঘুের েবড়ায়, আর ডাস্টিবনগুেলােত হামলা চালায়। তারা ময়লা
েটেন বাইের ছিড়েয় েফেল। তখন মানুষজন আর ডাস্টিবেন না েফেল, েসই
ছিড়েয়  থাকা  ময়লার  মধ্েযই  ময়লা  েফেল  েদন।  এেত  কের  চারপােশ
দুর্গন্ধ আরও েবেড় যায়।

িতিন  আেরা  বেলন,  এলাকািভত্িতকভােব  আমরা  যিদ  সেচতন  না  হই,  তাহেল
এই শহরটােক কখেনাই গুিছেয় রাখা সম্ভব না। েপৗরসভার েযমন দািয়ত্ব
আেছ,  েতমিন  আমােদর,  সাধারণ  নাগিরকেদরও  দািয়ত্ব  আেছ।  িনর্িদষ্ট
জায়গায় ময়লা েফলেত হেব, সেচতন হেত হেব।
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েপৗরসভারও  গািফলিত  আেছ  তারা  িনয়িমত  ময়লা  েতােল  না।  ময়লা  েতােল
বলেলও,  পুেরাপুির  েনয়  না।  িবেশষ  কের  বড়  বাজার  আর  কাঁচাবাজােরর
অবস্থা খুবই খারাপ। সপ্তােহর পর সপ্তাহ ধের ময়লা পেড় থােক। আিম
কখেনা েদিখিন েমইন েরােডর বাইের এগুেলা পিরষ্কার করেত। এই টুকুই
তােদর কাজ বেল মেন হয়।

বড়  বাজােরর  বািসন্দা  দুদু  িময়া  বেলন,  সকােল  িনর্িদষ্ট  সমেয়
েপৗরসভার  গািড়  আমােদর  এলাকার  ময়লা  িনেত  আেস।  িকন্তু  সমস্যা
হচ্েছ,  িবকাল  হওয়ার  পর  েথেকই  িকছু  মানুষ  আবার  েসই  একই  জায়গায়
ময়লা েফেল িদেয় চেল যায়। এেত কের জায়গাটা আবারও েনাংরা হেয় যায়,
চারপােশ দুর্গন্ধ ছড়ায়, পিরেবশ দূিষত হয়।

যতিদন না এলাকার মানুষ িনেজরা সেচতন হেব, ততিদন এই অবস্থা েথেক
েবর  হওয়া  সম্ভব  না।  শুধু  েপৗরসভার  ওপর  েদাষ  চািপেয়  লাভ  েনই।
আমােদর  িনেজেদরও  দািয়ত্ব  িনেত  হেব,  িনয়ম  েমেন  িনর্িদষ্ট  সময়  ও
জায়গায় ময়লা েফলেত হেব। নইেল পুেরা শহরটাই েনাংরা হেয় থাকেব।

েপৗরসভার  পিরচ্ছন্নতা  কার্যক্রম  িনেয়  মল্িলকপাড়ার  বািসন্দােদর
মােঝ  েদখা  িদেয়েছ  চরম  ক্েষাভ  ও  হতাশা।  এলাকাবাসীর  অিভেযাগ,  এক
সময়  িনয়িমত  ময়লা  অপসারণ  হেলও  বর্তমােন  তা  অেনকটা  অিনয়িমত  হেয়
পেড়েছ।

মল্িলকপাড়ার  একজন  বািসন্দা  ক্েষাভ  প্রকাশ  কের  বেলন,  আিম  একজন
সাধারণ  নাগিরক  িহেসেব  যা  েদখিছ,  ৫ই  আগস্েটর  আেগ  েপৗরসভার  গািড়
একিদন পর পর ময়লা িনেত আসত। িকন্তু এখন চার-পাঁচ িদন পর পর এেস
ওই েনাংরা তুেল িনেয় যায়। এেত এলাকায় দুর্গন্ধ ছিড়েয় পড়েছ।

রাস্তার  গরুগুেলাও  বড়  সমস্যা।  েযখােনই  ময়লা  রাখা  হয়,  ওরা  তা
ছিড়েয় েফেল। আর মানুষজনও েযখােন-েসখােন ময়লা েফেল। বাধ্য হেয় আিম
আমার  বািড়র  সামেন  িলেখ  টািঙেয়িছ  ‘আমার  এখােন  ময়লা  েফলেবন  না।’
িকন্তু  েকউ  েতা  শুেন  না।  উল্েটা  আমােক  এই  িনেয়  ঝগড়াঝাঁিটেতও
জড়ােত হেয়েছ।

িতিন  আরও  বেলন,  মল্িলকপাড়া  েতা  একটা  িভআইিপ  এলাকা।  িকন্তু  এর
এখনকার অবস্থা েদেখ তা েবাঝার উপায় েনই। আেগ েযভােব পিরচ্ছন্নতা
বজায়  থাকত,  এখন  েতমন  েনই।  েপৗরসভার  যাঁরা  দািয়ত্েব  আেছন,  তাঁরা
কী করেছন, েসটাই আিম বুেঝ উঠেত পাির না।

একই  এলাকার  আিতকুর  রহমান  বেলন,ময়লা-আবর্জনা  েফলার  েযসব  জায়গা



আেছ, েসগুেলা েবশ ঢুকেকা। ফেল খুব সহেজই েসই ময়লাগুেলা গরুর কবেল
পেড় যায়, ওরা তা েটেন বাইের ছিড়েয় েফেল। এেত পিরেবশ আরও েনাংরা
হেয় পেড়।

তেব,  এ  সকল  িবষেয়  েপৗরসভার  দািয়ত্বপ্রাপ্তেদর  সােথ  কথা  বলার
েচষ্টা করা হেলও েকান মন্তব্য পাওয়া যায়িন।


